ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের উপর কেন ওয়াজিব? 
শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ 


যদিও প্রতিটি শতাব্দীই তার আগের ও পরের শতাব্দী থেকে ভৌগলিক সীমারেখা বিভিন্ন 
রকম হতে থেকেছে এবং মুসলিম শাসকদের ঈমান আকীদার হালাতও বিভিন্ন রকমের 
ছিল। তবে ইতিহাসের যে অংশের বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই তার শরয়ী মূল্যায়ন 
আমাদের সামনে এসে গেলে আমাদের বর্তমানে চলমান বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে 
ইনশাআল্লাহ অনেক সুবিধা হবে। 

* নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ৬৬৪ হিজরী , * গিয়াস উদ্দীন বলবান ৬৮৬ হিজরী , * আলাউদ্দীন 
খিলজী ৭১৬ হিজরী, * শামসুদ্দীন আলতামাশ ৭৩৩ হিজরী , * মুহাম্মাদ তুগলুক ৭৫২, 
ফিরোজ শাহ ৭৯৯ হিজরী , সেকান্দার ইবনে বাহলুল লুধী ৯২৩ হিজরী , শের শাহ সুরী 
৯৫২ হিজরী , শাহজাহান তৈমুরী ১০৬৮ হিজরী , আওরঙ্গজেব আলমগীর ১১১৮ 
হিজরী এছাড়াও এরও অনেক । 


শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এর যে এতিহাসিক 
ফাতওয়ার কিছু প্রেক্ষাপট £38 


১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজ উদদৌলা এবং ১৭৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ফতেহ আলি টিপু 
ইংরেজদের হাতে শহীদ হয়ে গেছেন এবং মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে গেছে। তখন 
মুসলমানদের কাছে এমন কোন প্রতিরোধ শক্তি অবশিষ্ট থাকেনি, যে শক্তি দিয়ে 
ইংরেজদের মোকাবেলা করা যায়, অথবা ইসলামী আইন ও শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা 
যায়। 


যেসকল প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এবং যেসকল কারণে এ ফাতওয়া সময়ের অনিবার্য ফরয 
দায়িত্ব ছিল সে কারণগুলো হচ্ছে এই- 

১. হিন্দুস্তানে ইসলামী শরীয়তের আইনি অবস্থান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রধান শাসক 
মুসলমান হওয়া সত্তেও ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিলেন না। 

২. আইনের সকল প্রতিষ্ঠান, আদালতসমূহ ও আইন প্রণয়ন এসেম্বেলীগুলো অমুসলিম 
শক্তির মতামত ও সিদ্ধান্তের অধীনে এবং তাদের মর্জির অধীনে ছিল। 

৩. মুসলিমরা তাদের ইবাদাত, লেনদেন ও ইসলামী চালচলনের ততটুকুই করতে পারত, 
যতটুকু তারা অনৈসলামিক আইন ও অমুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে করার অনুমতি 
পেত। 

৪ . সেই শাসন ব্যবস্থা তাদের খরচে মাদরাসা চালাত। কিন্তু মাদরাসায় যেসব মাসআলা 
পড়ানো হত সেসব মাসআলা সমাজে বাস্তবায়ন করতে দিত না। 


যখন ফাতওয়াটি দেয়া হয়েছে। তখন 
ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে এবং অনৈসলামিক আইনের অধীনে চলত। এ পর্বটি 
হচ্ছে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 


দ্বিতীয় পর্ব 38 
যখন শাসক অমুসলিম ছিল। এ পর্বটি ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। 


এই তিন পর্বের একটা বর পার্থক্য £১8 

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান এবং উম্মতের রাহবারগণ অমুসলিমদের আধিপত্য এবং 
অনৈসলামিক আইনের অধীনস্থতার উপর অসন্তুষ্ট ছিল এবং এসকল পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া 
এবং নিজেদেরকে মুক্ত করার বিষয়টিকে একটি শরয়ী যিম্মাদারী মনে করত। 

কিন্তু তৃতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান অমুসলিমদের আধিপত্য এবং অনৈসলামিক আইনের 
অধীনতাকে সন্তষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে, অথবা তার বিষয়ে নির্লিপ্তভাবে চুপচাপ আছে। অধিকাংশ 


করে চলেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশ (হিন্দুস্তান) দারুল হারব হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর 
মুসলমানদের উপর যে সকল ফরয দায়িত্ব এসেছিল,সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার মত কোন পর্ব 
বিগত দুইশত বছরে কখনো অতিক্রম করেনি। 


ভারত উপমহাদেশ কেন দারুল হারব হয়েছিল? 
কিতাব ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে আমাদের মুজতাহিদ ইমামগণ দারুল হারব-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং 


একটি দারুল ইসলাম দারুল হারবে রূপান্তরিত হওয়ার যেসব কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 
বিশেষভাবে দু'টি বিষয়কে ধর্তব্য করা হয়েছে। 


ইমাম জাসসাস (রহ) মৃত: ৩৭০হি:) এর মত এমনি । 

ইমাম সারাখসী (রহ) লিখেনঃ 

“আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমাল্লাহ বলেছেন, তারা যখন শিরকের বিধানগুলো চালু করবে তখন 
তাদের দার দারুল হারব হয়ে যাবে। কেননা, ভূখণ্ডের কোন একটি অংশ আমাদের সঙ্গে বা তাদের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত হয় বিজয় ও শক্তি প্রয়োগের ভিত্তিতে। অতএব প্রত্যেক এ এলাকা যেখানে শিরকের বিধানের 
প্ৰাবল্য ও প্রচলন রয়েছে সেখানে শক্তি মুশরিকদের জন্য প্রতিষ্তিত। তাই তা দারুল হারব হয়ে যাবে। আর 


উল্লেখ্য, হিন্দুস্তান যখন দারুল হারব হয়ে গিয়েছিল তখন যারা কাফিরদের কুফরী আইন মেনে 


নিয়েছিল, বরং ক্ষেত্রে বিশেষে কাফিরদের অধীনস্থতাকে নিজেদের জন্য গৌরব ও গর্বের বিষয় 
মনে করতে শুরু করেছে, তাদের নিরাপত্তা ও শান্তির মাঝে কোন প্রকার ছন্দপতন ঘটেনি। কিন্তু 
এরপরও হিন্দুস্তান দারুল হারব হয়ে গিয়েছিল। অতএব ইমাম আবু হানীফা রেহ) যে নিরাপত্তার 
কথা বলছেন তা এ ধরনের লোকদের নিরাপত্তা নয়; কারণ যদি এ ধরনের লোকদের নিরাপত্তা 
উদ্দেশ্য হত তাহলে তখনও হিন্দুস্তান দারুল হারব হত না। বরং আপনি বলতে পারেন, পৃথিবীতে 
কোন দারুল হারবই কখনো দারুল হারব হতে পারবে না। কেননা প্রত্যেক দারুল হারবেই আপনি 
এমন মুসলমান পাবেন, যারা কাফিরদের আধিপত্য ও কুফরী আইনকে মাথা পেতে মেনে নেয় । 


শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ) অপর এক ফাতওয়ায় লিখেন- 


এ শহরে মুসলমানদের ইমামের বিধান একদম জারী নেই। নাসারা তথা খ্রিস্টান শাসকদের বিধান 
ও আধিপত্য জারী। আর কুফরী বিধান জারী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মামলা-মুকাদ্দামা, রাষ্ট্র 


পরিচালনার নিয়মনীতি, জনগণের সামগ্রিক বন্দোবস্ত, কর আদায়, উশর ও ব্যবসার পণ্যের মাঝে 
শাসকবর্গ নিজেরাই কর্তা হয়। চোর-ডাকাতদের শাস্তি, জনগণের পারস্পরিক সকল লেনদেন ও 

অপরাধের শাস্তির মামলাগুলোর ক্ষেত্রে কাফিরদের বিধান জারী হয়। যদিও ইসলামের কিছু বিধান 
যেমন, জুমা, দুই ঈদ, আযান ও গরু জবাইতে কাফিররা বাধা না দেয়।” (ফাতোয়া আযীযী : ৪৪৫) 


শাহ সাহেব (রহ) বলছেন, বিধান চলছে নাসারাদের তথা রস্টানদের।জার ইতিহাস বলছে:তন! 


তাঁর দ্বিতীয় কথাটি নিয়েও একটু চিন্তা করে দেখুন, যদি কোন দেশে অপরাধের শাস্তির 
বিষয়গুলো গায়রে শরয়ী আইন অনুযায়ী চলে, অর্থাৎ দেশের আইনের বিভাগগুলো যদি 
কাফিরদের আইনের অধীনে হয় এবং শরয়ী আইনের অধীনে না হয়, তাহলে তা দারুল হারব। 
যদিও সেখানে সালাত আদায় করতে কোন বাধা না থাকে। জুমা ও ঈদ আদায় করতে কোন 
পেরেশানি না হয়। যদি আযানের মতো প্রকাশ্য ইসলামী নিদর্শনাবলীও বহাল তবিয়তে থাকে, 
এরপরও তা দারুল হারব; কেননা আধিপত্য কুফরের। 


এ বিষয়ে হিন্দুস্তানের আরেকজন আলোকিত আলিমের ফাতওয়াও দেখে নিন, যিনি নিজের 
চোখে সে দৃশ্য দেখেছেন যখন হিন্দুস্তান ধীরে ধীরে দারুল ইসলামের মর্যাদা হারিয়ে দারুল হারবে 
রূপান্তরিত হচ্ছিল। তিনি হচ্ছেন শায়খ আব্দুল হাই বুড়হানবী রেহ)। 


শায়খ আব্দুল হাই বুড়হানবী (রহ) লিখেন- 


“ নাসারাদের তথা খ্রিস্টানদের পুরো রাজ্য, কলিকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এবং হিন্দুস্তান 
বিশেষ করে যুক্তরাজ্যগুলো (অর্থৎ উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশগুলো) পর্যন্ত সবগুলোই দারুল 
হারব; কেননা কুফর ও শিরক সব জায়গায় চালু হয়ে গেছে এবং আমাদের শরয়ী আইনের কোন 
প্রকার তোয়াক্কা করা হয় না। আর যে দেশে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, তা দারুল হারব। যেসকল 
শর্তের আলোকে সকল ফুকাহায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, কলিকাতা ও তার আশপাশের 
এলাকাগুলো দারুল হারব -এখানে সেসব শর্ত বিস্তারিত তুলে ধরতে গেলে দীর্ঘ সময় ও বিরক্তি 
সৃষ্টি করবে । “ (নেকশে হায়াত;শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ : ২/৪১০-৪১১) 


ভারত উপমহাদেশ এখনো পর্যন্ত তা কেন দারুল হারব ? 


ভারতঃ 


তার শাসক প্রকাশ্য কাফির, যার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। তার প্রতিটি আইনি প্রতিষ্ঠান ও 
আইনের প্রতিটি বিভাগ শতভাগ গায়রে শরয়ী ও কুফরী আইনের অধীনে পরিচালিত। 


বাংলাদেশ ও পাকিস্তানঃ 


দারুল হারব হওয়ার দু'টি মৌলিক কারণ তার মাঝে খুব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এ দেশের উপর 
কাফিরদের আধিপত্য শতভাগ প্রতিষ্ঠিত। এ দেশের আইনের প্রতিষ্ঠান ও বিভাগগুলো শতভাগ গায়রে 
শরয়ী ও কুফরী আইনের অধীনে পরিচালিত। এ দেশে শরয়ী আইনের কোথাও কোন তোয়াক্কা নেই। 
অতএব এ দেশ কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে সুনিশ্চিতভাবে দারুল হারব ও দারুল কুফর। 


ভারত ও এদের মাঝে সামান্য ফারাক আছে! 


প্রথম কথা হচ্ছে, যখন কোন শাসক নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে, কিন্ত সে দেশের মধ্যে 
কুফরী আইন ও গায়রে শরয়ী কানুন প্রয়োগ করে এবং তার প্রচলন ঘটায়, শরয়ী আইনের 
বিপরীতে গায়রে শরয়ী আইনকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে এমন শাসক ইসলামের গণ্ডি থেকে বের 
হয়ে যায়। 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এদের শাসক মুসলমান, এরপরও এ দেশ দারুল হারবই 
হবে। কেননা, এ শাসক হয়তো একান্ত বাধ্য। আর বাধ্য হওয়ার কারণে সে নিজেও গায়রে শরয়ী 
আইনের উপর চলে এবং কোটি কোটি মুসলমানকে গায়রে শরয়ী আইনের অধীনে চলতে বাধ্য 
করে।আর যদি একান্ত বাধ্য না হয়, তাহলে সকল উলামায়ে কিরামের এক্যমতে সে ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। 


দারুল হারব হওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তান-বাংলাদেশের পার্থক্য £3ঃ 


পার্থক্য শুধু এতটুকু, পাকিস্তানের সংবিধানের ভূমিকায় এমন কিছু কথা রয়েছে যা বাংলাদেশের 
সংবিধানের ভূমিকায় নেই। 

সংক্ষিপ্তভাবে দু'চারটি কথা তুলে ধরছি- 

১. পাকিস্তানি সংবিধানের ভূমিকায় উল্লিখিত সে কথাগুলোর মাঝে এ বিষয়ের ঘোষণা নেই যে, 
পাকিস্তানের আইন প্রতিষ্ঠান ও আইন বিভাগগুলো কুরআন ও হাদীসের অধীনে চলবে এবং 


আদালত শরয়ী আইনের অধীনে পরিচালিত হবে। 

২. পাকিস্তান প্রতিষ্টা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্তও মুসলমানদের পক্ষ থেকে শরয়ী বিধান চালু 
করার জন্য আন্দোলন ও দাবি চলমান রয়েছে। পাকিস্তানের আকাবির উলামায়ে কিরামের মধ্য 
থেকে শায়খ শাবিবর আহমদ উসমানী (রহ) থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সকল আকাবির 
উলামায়ে কিরাম পাকিস্তানে শরয়ী আইনকে দেশের আইনী মর্যাদা দেয়ার জন্য ধারাবাহিক দাবি 
করতে থাকেন। যার ফলে বারবারই এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পাকিস্তানের আদালত এবং 
পাকিস্তানের আইন-কানুন শরয়ী আইন-কানুন নয়। সে দেশের আদালতে কুরআন হাদীসের 
অধীনস্থৃতা নেই। 

এ বিষয়গুলো এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মাঝে শরয়ী 
অবস্থানের দিক থেকে কোন ব্যবধান নেই। 


(ইতিহাস ও করনিও ) £ঃ$ 


প্রথম ভাগ: দারুল হারব ফাতওয়া থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন 
পর্যন্ত 23 


শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়া, ইতিহাসবিদগণ ১৮০৮ 
খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে এর তারিখ হিসাবে উল্লেখ করে 
থাকেন। 

মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ লিখেন- 

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরা দিল্লির শাহ থেকে জোরপূর্বক 
রাষ্ট্র পরিচালনার পরওয়ানা লিখিয়ে নিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিলো যে, সৃষ্টি আল্লাহর, দেশ 
মহামান্য বাদশাহর এবং আদেশ-নিষেধ কোম্পানি বাহাদুরের- তখন শাহ আব্দুল আযীয 
রহিমাহুল্লাহ হিন্দুস্তান দারুল হারব হয়ে যাওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেছেন এবং হিন্দুস্তানকে 
স্বাধীন করার জন্য মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করা জরুরি মনে করেছেন। ” -নকশে হায়াত পৃ: 
৪১০-৪১১ 


উল্লিখিত ফাতওয়া প্রদান করার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর হিনদুস্তানে মোগল শাসনের অবসান: 


যাফরকে দেশান্তর করার মধ্য দিয়ে । 


ফরয আদায়ের একটি অনুসরণীয় আদর্শঃ 


রায়বেরেলীর সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলবী রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে এবং তাঁর অসাধারণ 


সেনাপতি মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ এর পরিচালনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 
জিহাদের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। 


সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ শাহ আব্দুল আযীয 
মুহাদ্দিসে দেহলবী রহিমাহুল্লাহ এর দরবারেরই লালিত সন্তান। 

আমাদের সালাফের ইলমী কেন্দ্রগুলো থেকে যেমনিভাবে ইলম শিখা ও শিখানোর ধারাবাহিকতা 
চালু ছিল, তেমনিভাবে সময়ের সকল শরয়ী যিম্মাদারীও এ সকল ইলমী মারকায থেকেই আদায় 
হতে থেকেছে। যার ফলে এ মারকাযে ইলমী থেকেই হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ফাতওয়া দেয়া 
হয়েছে এবং এ মারকাযে ইলমী থেকেই জিহাদের সুচনা হয়েছে । যদিও , সাধারণ মুসলমানদের 
মাঝে মূর্খতা, ভ্রষ্টতা মহামারীর মতো ছড়িয়ে ছিলো। নেফাক ও ইলহাদের জাল বিছানো ছিলো। 
সব ধরনের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ ঘিরে রেখেছিলো। দীনের প্রতিটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিষয়কে সন্দেহযুক্ত 
করা ও বিতর্কিত করে তোলার নকশা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো। 


তথাপিও, 


১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে অনুপ্রবেশকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিষয় যখন উলামায়ে হিন্দ 


দিল্লি জামে মসজিদে সর্বসম্মত ফাতওয়া প্রকাশ করেছিলেন। 

সে পরামর্শ মজলিসের একটি সুন্দর কথোপকোথন দেখুন- 

“হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব হযরত শায়খ মুহাম্মদ সাহেবেকে সম্বোধন করে অত্যন্ত 
আদবের সাথে নিবেদন করলেন, হযরত! কী কারণে আপনি ইসলাম ও দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করাকে ফরয বলেন না, এমন কি জায়েযও মনে করেন না? 

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ: এ কারণে যে, আমাদের কাছে জিহাদের অস্ত্র ও উপাদান নেই। 
আমরা একেবারেই সহায় সম্বলহীন। 

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব: আমাদের কাছে কি এতটুকু সামানপত্রও নেই যতটুকু বদর 
যুদ্ধের সময় ছিলো? 

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ: যদি আপনার সকল দলীল ও সব কথা মেনেও নেই, এরপরও 
জিহাদের সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে ইমাম নির্ধারণ করা। সে ইমাম কোথায়? যার অধীনে জিহাদ করা 
টি 

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম: ইমাম নির্ধারণ করতে কতক্ষণ আর সময় লাগে! মুরশিদে বরহক 
হযরত হাজী সাহেব রয়েছেন। তাঁর হাতেই জিহাদের বাইআত করে নেয়া হোক! 
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হাফেয যামেন সাহেব বললেন, ব্যস, বুঝে এসে গেছে। এরপর সবাই হযরত হাজী সাহেবের হাতে 
জিহাদের বাইআত করলেন।” -নকশে হায়াত, মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ পৃ: 
৫৫১-৫৫২ 

পরে ইংরেজদের ধরপাকড়ের সময় , হাজী ইমদাদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ মক্কা মুকাররামার দিকে হিজরত 
করাকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি ১২৭৬ হিজরীতে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেন এবং বালাদে 
আমীনে মুকীম হয়ে গেলেন এবং সেখানেই রবের সাথে গিয়ে মিলিত হন । 


উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় ১৪ 

নিজেদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি সংখ্যক নিয়মতান্ত্রিক সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে খুবই সামান্য শক্তি 
সামর্থ্য ও প্রস্ততি নিয়েই তাঁরা জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হন। জিহাদের সামগ্রীর স্বল্পতা, 
জনশক্তির স্বল্পতা এবং কোনও কোনও আলেমের দ্বিমত ও বিরোধিতাও তাঁদেরকে তাঁদের ফরয 
দায়িত্ব আদায় থেকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি। 

বাহ্যিক পরাজয়ের পরও জিহাদের চিন্তা তাঁরা তাঁদের মাথা থেকে ফেলে দেননি। বরং সে 
উদ্দেশ্যেই তাঁরা আত্মগোপন করেন। সে জিহাদী কার্যক্রমকে জারি রাখার জন্য তাঁরা হিজরত 
করেন। দেশান্তর হন, শাস্তি ভোগ করেন, শাহাদাতকে গলায় জড়িয়ে নেন। কিন্ত কোনও 
অবস্থাতেই তাঁরা কাফেরদের সাথে সমোঝতা করেননি। 

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গণহত্যার পর তারা নিজেদেরকে সফল মনে করতে শুরু করেছে। আর তখন 
হিন্দুস্তানের শাসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে সরাসরি ব্রিটিশ রাজত্বে পরিণত হয়ে যায়। 


উম্মতের রাহবারগণের কর্মকাণ্ড ঃ 


আকাবিরে দেওবন্দ: 

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী 
রহিমাহুল্লাহ ও তাঁদের সমকালীন ও সমমনা উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী 
ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে থাকেন। 


তাঁরা হচ্ছেন সেসকল মহান ব্যক্তিবর্গ যাদের সাথে আমাদের ইলমী সুত্র যুক্ত এবং যাঁদের চেষ্টা- 
প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ইলম, আমল ও জিহাদের ময়দানের সাথে সম্পৃক্ত হতে 
পেরেছি। 

মিল্লাতের অন্যান্য মুজাহিদগণ: সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী রহিমাহুল্লাহ এর জিহাদী 
কাফেলা বিভিন্ন শাখায় ভাগ হয়ে জিহাদের ময়দানে নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। 
মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা ইনায়েত আলীর অনুসারীদের মধ্য হতে সাদেকপুরী 
উলামায়ে কেরাম নিজেদের এলাকায় এ চেষ্টা চালু রাখেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর 
অনুসারীগণ নিজেদের এলাকায় চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। মীর নেসারুদ্দীন তিতুমীরের 
অনুসারীরা নিজেদের হিম্মত ও দৃঢ়তা অনুযায়ী লড়াই করতে থাকেন। হাজী শরীয়াতুল্লাহর 


স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সাধ্যানুযায়ী ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্টার চেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। 
১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরে সুদীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত পুরা হিন্দুস্তানে এক ধরনের 
নীরবতা বিরাজ করছিলো।কিন্ত এর অর্থ কখনও এটা নয় যে, মুসলিম মুজাহিদগণ তাঁদের 
যিম্মাদারীর কথা ভুলে বসে ছিলেন। 


এ পর্যায়ে আরেকটি বিষয়ও মনে রাখা চাই। 


বিষয়টি হচ্ছে, উলামায়ে কেরাম দরসে হাদীসে মাশগুল হয়ে যাওয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দীনী 
খেদমত। কিন্তু তা জিহাদ নয়। মুসলিমরা যদি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লেগে যায় তাহলে 
তাও দীনের একটি জরুরি কাজ। কিন্তু তা জিহাদ নয়। যদি কেউ ইসলাহে নফস ও তাযকিয়ামূলক 
কাজে সময় ব্যয় করতে শুরু করেন তাহলে সেটিও একটি দীনের কাজ। যা কাম্য, কিন্তু তা জিহাদ 
নয়। দীনী কাজের এ বিভাগগুলো যেমনিভাবে জিহাদ নয়, তেমনিভাবে এ কাজগুলো তার 
সাধারণ হালাতে জিহাদের প্রস্ততিরও অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং এ কাজগুলো 61৪1 2১০ 
"৫০৮.। “আর তোমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্জন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করো” সূরা আনফালের ষাট 
নম্বর আয়াতের বাস্তবায়নও নয়। তবে হিন্দুস্তানের বিশেষ এ পর্বের দিকে তাকালে পরবর্তী 
ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, সে সকল মুজাহিদের হাদীসের দরসের ব্যস্ততা, দাওয়াত ও 
তাবলীগ এবং ইসলাহ ও তাযকিয়ার চেষ্টা প্রচেষ্টা মূলত জিহাদের জন্য রাস্তা তালাশের খাতিরেই 
ছিলো। তাঁরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে এমন সব কাজে ব্যস্ত থাকা প্রকাশ করতে চাইতেন যা 
ব্রিটিশ রাজত্বের জন্য সরাসরি কোনও হুমকি ছিলো না। যার ফলে এসকল তালীম-তাআল্লুম 
এবং দাওয়াত ও তাবলীগের বরকতে দুই তিন দশক পর এমন সব কার্যক্রম সামনে এসেছে যা 
হঠাৎ করে এত স্বল্প সময়ের প্রচেষ্টায় সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। 


দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা 2 


শামেলী যুদ্ধ এবং মোগল সাম্রাজ্য পতনের প্রায় নয় বছর পর শামেলী ময়দানের সফল মুজাহিদ 
মাওলানা কাসেম নানুতবী রহিমাহুল্লাহ ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। 
মাদরাসার প্রথম তালিবে ইলম হলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী । 


শায়খুল হিন্দের কর্মপদ্ধতি £3৪ 

বাহ্যিক নিক্ষিয়তার এই সুদীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পর শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহ আত্মপ্রকাশ 
করেন। তিনি তাঁর আকাবির পূর্বসুরিগণের ত্যাগ ও কুরবানীর ফল সংগ্রহ করার জন্য 
মৌলিকভাবে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 
হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়ত, তাঁর আত্মার সন্তান অর্থাৎ শাগরেদগণের 
মাঝে দীনের মূল রূপ জাগিয়ে তোলা এবং তাঁদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও ফরয যিম্মাদারির প্রতি 


গাদ্দারদের গাদ্দারীর কারণে এ সকল পরিকল্পনা ইংরেজদের হাতে চলে যায় এবং এ বৈশ্বিক 
চিন্তা-চেতনার প্রাণ পুরুষ শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহকে গ্রেফতার করার জন্য ইংরেজ সর্ববিদ চেষ্টা 
শুরু করে দেয়। মন্কার আমীর শরীফ হোসাইন ইংরেজদের ইঙ্গিতে শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করে 
ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়, যারা তাঁকে দীর্ঘকালব্যাপী মাল্টার দ্বীপে বন্দী করে রাখে। ১৯১৭ 
থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সময়কালে প্রায় তিন বছর এ বন্দীদশা বলবৎ ছিলো। 


মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের দুর্গন্ধ : 


আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর পর থেকে নববী পদ্ধতিতে সশস্ত্র 
জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার অনুসৃত পদ্ধতিতে কাজ করার চিন্তা-ফিকিরের 
মাঝে কিছুটা দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এ পর্যায়ে পাঠকবর্গ স্মরণ রাখা চাই যে, এটা সে 
সময়, যখন গণতন্ত্রের দুর্গন্ধ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং হিন্দুস্তানও সে দুর্গন্ধে প্রভাবিত 
ছিলো। কাফেরদের সহস্র অপকর্মের মাঝে গণতন্ত্রের অসারতা বিশেষভাবে অনুভব হত না। কিন্তু 
মুসলমানদের স্বচ্ছ সুন্দর দীন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শরীয়তের মাঝে এ গণতন্ত্র প্রাণবিনাশী বিষ 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

কামাল আতাতুর্কের মতো মুলহিদ-সুরতাদ ও ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু আত্মপ্রকাশ করে এবং 
ইসলামী খিলাফতকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলার জন্য গণতন্ত্রের কৌশল ব্যবহার করে। 


যাই হোক এ পর্যায়ে আমি দুটি কথা পেশ করছিলাম- 


* একটি হচ্ছে, শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিষয়টি এমন কিছু 
মানুষের হাতে পর্যবসিত হয়, যারা রাজনৈতিক নেতা হলেও মূলত তারা মুসলমানদের রাহবার 
ছিলো না। তারা ইংরেজদের থেকে হিন্দুস্তানকে স্বাধীন করতে চাইতো, কিন্তু কাফেরদের থেকে 
মুসলমানদেরকে স্বাধীন করতে চাইতো না। তারা কাফেরদের আধিপত্য খতম করতে চাইতো, কিন্তু 
কুরআন ও সুন্নাহর আইন তথা ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাইতো না। 


* আমি দ্বিতীয় যে কথাটি বলছিলাম তা হচ্ছে, এ পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরাম ও উম্মতের 
রাহবারগণ কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েন। কেউতো ভালো কিছুর আশায় পেরেশান হয়ে পড়েন। 
কোনো না কোনোভাবে মুসলমানদের জন্য কিছু করতে চাইতেন। কেউ কেউ নেতাদের 
চাপাবাজিতে ধোঁকা খেয়ে প্রতারিত হন। 


শায়খুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহর পর থেকে অধঃপতনের এ পরিস্থিতি তিনটি পর্বে তার চূড়ান্ত স্তরে 
গিয়ে পৌঁছেছে। 


হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে পাকিস্তান 
বিভক্ত ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত 
(১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) £$৪ 


ভারতের মুসলমানরা আহলে কিতাব শাসকদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে, আর অমনি তাদের 
উপর মুশরিক শাসক এসে চেপে বসেছে। ভারত শাসন ব্যবস্থা শতভাগ গায়রুল্লাহর বিধানের উপর 
প্রতিষ্টিত। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মুসলমানদেরকে যখন যতটুকু দিতে চায়, তখন ততটুকু দিয়ে দেয়। 
কখনও পার্লামেন্টের কোনও চেয়ার, কখনও প্রশাসনের কোনও পদ, কখনও কোনও জলসার সভাপতিত্ব 
ইত্যাদি । 

সর্বত্বীকৃতি ব্যক্তিবর্গকে নিজের পূর্বসূরি হিসাবে প্রকাশ করতে সবাই আগ্রহী থাকে, কিন্তু তাঁদের যথাযথ 
অনুসরণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না। আমাদের আকাবির উলামায়ে কেরামও বার বার এ 
পরিস্থিতিরি মুখোমুখি হয়েছেন। কেউ আছে যারা নিজেদেরকে ওয়ালিউল্লাহি চিন্তাধারার ধারক-বাহক 
বলে দাবি করে, কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহর সংস্কারমূলক অবদানগুলোকে গ্রহণ করতে রাজি 
80485755775 


মোকাবেলা করে বিজয় হওয়ার সূত্রগুলো শিখে নেব। মুনাফিক, মুলহিদ ও যিন্দিকদের ষড়যন্ত্র ও ধোঁকা 
থেকে নিজে বাঁচার এবং নিজের জাতিকে বাঁচানোর কৌশল শিখবো। কিন্তু সিদ্ধান্ত আমরা কুরআন ও 
হাদীস থেকেই নেব। 


মুফতী তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ সাহেব লেখেন- 
“এছাড়া হযরত হাকীমুল উম্মত রহিমাহুল্লাহ বলেন, আরেকটি সুরত এমন আছে যে ক্ষেত্রে আমীরের 
অপরাধ ও গুনাহ অন্যদের পর্যন্ত গড়ায়। অর্থাৎ আমীর মানুষের দীন নষ্ট করছে। উদাহরণস্বরূপ, 


মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করছে। এক্ষেত্রে এ আচরণটি যদি এক/দুইজনের সাথে হয় তা হলে তা 
'ইকরাহ' তথা বাধ্য করার হুকুমে হবে এবং ইকরাহের বিধি-বিধান প্রয়োগ হবে। আর যদি আমীর তার এ 
আচরণকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করে, এবং সে নীতির অধীনে মানুষকে গুনাহ করতে 
বাধ্য করতে শুরু করে। সে ক্ষেত্রে সে অনৈসলামিক আইন কানুনকে শরীয়তের বিপরীতে বেশি উত্তম মনে 
করে, তা হলে এটা স্পষ্ট কুফর। আর যদি প্রাধান্য না দেয়, কিন্তু তাবীল করে শেরীয়তের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে) 
অথবা অলসতাবশত (অলসতা করে) তাকে ত্যাগ করে থাকে, সেক্ষেত্রে এটা যদিও স্পষ্ট কুফর নয়, কিন্তু 
তা কুফরের বিধানের সাথে যুক্ত হতে পারে। কেননা এর দ্বারা শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। তাই এ 
ক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয... ” (ইসলাম আওর সিয়াসী নযরিয়াত পৃ: ৩৬৭) 


ইবনে কাসীরের সুস্পষ্ট বক্তব্য: 


ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট কথা বলেছেন। তিনি ১5) 9957 | ৫1 
5555 7] ৩ 4]| ৩ ৬৮ এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় লিখেন- 

অনুবাদ: “এ আয়াতে কারীমা) “তারা কি জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? আর আল্লাহর বিধান 
(ফায়সালা) এর চাইতে উত্তম আর কার বিধান হতে পারে সেসব লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে'। 
আল্লাহ তাআলা সেসব লোকের কর্মপন্থার অসারতা বর্ণনা করছেন, যারা আল্লাহর বিধান থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, যে বিধানে সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং যা সব ধরনের ক্রটি থেকে মুক্ত। এমন পবিত্র 
বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রায় কিয়াসের দিকে, মনস্কমনার দিকে এবং সেসব বিধানের প্রতি ঝুঁকেছে যারা 
কোনো প্রকার শরয়ী দলীলের তোয়াক্কা না করে নিজের পক্ষ থেকে বিধান তৈরি করে নিয়েছে। 
যেমনিভাবে জাহেলী যুগের মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও গোমরাহি, নিজেদের মত ও মর্জি অনুযায়ী বিধি- 
বিধান জারি করে ফেলত। আর যেমনিভাবে তাতারীরা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে চেঙ্গিস খানের দেয়া বিধি- 
বিধানের অনুসরণ করত। যে তাদের জন্য “ইয়াসাক' তৈরি করেছিল। আর তা হচ্ছে কিছু বিধি-বিধানের 
সমষ্টি যা সে ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্ম থেকে সংগ্রহ করেছে। আর তাতে অনেক বিধান 
এমন রয়েছে যা সে শুধুই নিজের চিন্তা-ভাবনা ও মনস্কামনা থেকে গ্রহণ করেছে। তখন তা তার 
বংশধরদের মাঝে অনুসৃত বিধান হিসাবে গৃহীত হয়েছে, যাকে তারা আল্লাহর কিতাবের বিধান এবং তাঁর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের উপর প্রধান্য দিতো। তাদের মধ্য থেকে যেই এ কাজ 
করবে সেই কাফের, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের 
দিকে ফিরে আসে এবং ছোট বড় সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধানকে গ্রহণ না 
করে।” 


শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ বলেন- 

অনুবাদ: “জেনে রাখো, মুসলমানদের জামাতে একজন খলীফা থাকা ওয়াজিব, এমন কিছু প্রয়োজনে যা 
খলীফাতুল মুসলিমীন ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, আর সে প্রয়োজনগুলো সংখ্যায় অনেক। এসব 
মোট দুই প্রকার: 


দুই প্রকারের এক প্রকার হচ্ছে, যা রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত। যার মধ্যে রয়েছে সেসব বাহিনীকে 
প্রতিহত করা, যারা তাদের সঙ্গে লড়াই করে এবং তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। মাজলুম থেকে 
জালিমের জুলুম দূর করা। আইন-আদালতের বিষয়গুলো তত্তাবধান করা। ইত্যাদি। 


আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে যা মুসলিম জাতির সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে, সকল ধর্মের উপর ইসলাম 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা, মুসলমানদের একজন খলীফা ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। কেউ ইসলাম থেকে 


বের হয়ে গেলে তাকে প্রতিহত করবেন, শরীয়ত যে কাজগুলোকে হারাম করেছে তা কেউ করলে তাকে 
বাধা দেবেন, শরীয়ত যে কাজগুলোকে ফরয করেছে সেগুলো কেউ ছেড়ে দিলে, তাকে কঠোরভাবে দমন 
করবেন। অন্যসব ধর্মের অনুসারীদেরকে অপদস্থ করবেন। তাদেরকে লাঞ্চিত করে তাদের কাছ থেকে 
জিযিয়া আদায় করবেন। নচেৎ তারা সম্মানের দিক থেকে বরাবর হয়ে যাবে, এক দলের উপর আরেক 
দলের প্রাধান্য প্রকাশ পাবে না এবং তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘন থেকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো 
নিয়ন্ত্রণকারী লাগাম থাকবে না।” 

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে এ ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে এমন 
তিনটি কারণে জিহাদ করা মুসলমানদের উপর ফরয, যে তিনটি কারণের যেকোনো একটির উপস্থিতিই 
জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য যথেষ্ট। 


এ তিনটি কারণ যেগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে আসছি 
সেগুলো হচ্ছে এই- 


জিহাদ একটি ইজতিমায়ী আমল 8 (আমাদের তামান্না ক্যামন 
হওয়া উচিৎ) 


স্মরণ রাখা চাই যে, জিহাদ একটি ইজতিমায়ী আমল। এককভাবে এ দায়িত্ব আদায় করা 
যায় না। অতএব হয়ত আমরা চলমান ইজতিমায়ী কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
যাবো। যদি নির্ভরযোগ্য ইজতিমায়ী কোনো কর্মধারা না পাওয়া যায়, তা হলে নিজের শক্তি 
সামর্থ্য অনুযায়ী কোনো ইজতিমায়ী কার্যক্রম চালু করার পেছনে নিজের সাধ্যের সবটুকু 
ব্যয় করে দেব। একটি অনিবার্য বিষয় ও একটি অকাট্য ফরয যিম্মাদারী আদায়ের জন্য 
একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকাল্লাফ মুসলিমকে যা যা করতে হয় তার সবই তার করা চাই। 
ব্যক্তিগতভাবে নিজেই প্রস্ততি নিতে থাকবে এবং ইজতিমায়ীভাবে জিহাদ করার সম্ভাব্য 


সব সুরত বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করতে থাকবে। তালাশের স্পৃহা এমন থাকতে হবে যেমন 


ফিরছিল। আর ইজতিমায়ী শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা প্রচেষ্টা এমন হওয়া চাই, যা ইসলামের 
ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে আমরা দেখতে পাই। ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী ইমারাত 
দুশমনের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরও যেভাবে দ্বিতীয়বার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, 
আমাদেরও সে পথেই চলতে হবে। 


